
37877 - কিবরা �নাহ করেল িক �রাযা ন� হেয় যােব

��

আ�াহ তাআলা িক �স ব�ি�র �রাযা কবুল করেবন; �য ব�ি�র ইনেভ�েম� সািট�িফেকট রেয়েছ। সুিদ ব�াংেক তার �শয়ােরর

�লনেদন রেয়েছ, তােক সুিদ কারবাির ধরা হয়; নািক তার �রাযা কবুল করেবন না?

ি�য় উ�র

িন�য় আ�াহ তাআলা বেলন, “�হ ঈমানদারগণ, �তামরা আ�াহেক ভয় কর এবং সুেদর �য সম� বেকয়া আেছ, তা পিরত�াগ কর,

যিদ �তামরা ঈমানদার হেয় থাক।”[সূরা বাকারা, আয়াত: ২৭৮]

এিট আ�াহর প� �থেক তাঁর বা�াগেণর �িত আ�ান �যন তারা সুদ ত�াগ কের, সুদ �থেক দূের থােক। �কননা আ�াহ সুদেক

হারাম কেরেছন, “ আ�াহ ব�বসােক হালাল কেরেছন; আর সুদেক হারাম কেরেছন” [সূরা বাকারা, আয়াত: ২৭৫]

সুদ ভ�ণ মুসলমানেদর লাি�ত ও অপমািনত হওয়ার অন�তম কারণ। নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছন, যিদ �তামরা

আইনা ব�বসা কর, কৃিষকাজ িনেয় স�� থাক, গ�র �লজ ধের থাক এবং আ�াহর রা�ায় িজহাদ করা �ছেড় দাও; তাহেল আ�াহ

�তামােদর উপর এমন িজ�িত চািপেয় িদেবন, �য িজ�িত �থেক �তামােদরেক মু� করেবন না; যত�ণ না �তামরা আ�াহর �ীেনর

িদেক িফের আস।” [সুনােন আবু দাউদ (৩৪৬২); আলবািন ‘িসলিসলা সিহহা’ �ে� (১১) হািদসিটেক সিহহ বেলেছন]

সুিদ ব�াংেকর �শয়ার এর ব�াপাের ইেতাপূেব� িবিভ� �ে�া�ের িব�ািরত আেলাচনা করা হেয়েছ।

�দখুন 8590 ও 112445 নং �ে�া�র।

তেব �য ব�ি� �কান কিবরা �নােত িল� হেয়েছ- �যমন সুিদ ব�াংেকর �শয়ার �কনা- এমন ব�ি� �রাযা রাখেল তার শরিয় দায়

খালাস হেব; তেব এেত কমিত থাকেব। হেত পাের �স ব�ি� �রাযা রাখার সওয়াব পােব না। আ�াহ তাআলার এ বাণীিট একটু �ভেব

�দখুন �তা, “�হ ঈমানদারগণ! �তামােদর উপর �রাযা ফরয করা হেয়েছ, �য�প ফরজ করা হেয়িছল �তামােদর পূব�বত�ী �লাকেদর

উপর, �যন �তামরা তাকওয়াবানহেত পার।”[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৩] এ আয়ােত আ�াহ তাআলা �রাযা ফরজ করার উে�শ�

উে�খ কের িদেয়েছন, �সটা হে�- আ�াহর িনেদ�শ পালন ও িনেষধ�েলা বজ�েনর মাধ�েম আ�াহভীিত বা তাকওয়া অজ�ন। নবী

সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলন, “�য ব�ি� িমথ�া ও িমথ�া কম� ত�াগ করল না; তার পানাহার ত�াগ করা �ত আ�াহর �কান

�েয়াজন �নই।” [সিহহ বুখাির (১৯০৩)] অথ�াৎ �রাযার মাধ�েম আ�াহর উে�শ� এটা নয় �য, আমরা পানাহার �থেক উপবাস করব;

বরং আ�াহর উে�শ� হে�- আমরা আ�াহেক ভয় করব। �যেহতু আ�াহ বেলেছন, “�যন �তামরা তাকওয়াবানহেত পার”। [�দখুন

‘আল-শার�ল মুমিত (৬/৪৩৫)]
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হােফয ইবেন হাজার বেলন, হািদেসর বাণী: “قول الزور والعمل به” এর মেধ� قول الزور �ারা উে�শ� হে�- িমথ�া কথা; আর

বা িমথ�াকম� �ারা উে�শ� হে�- িমথ�ার দাবীর অনুযায়ী কাজ করা। والعمل به

ইবনুল আরাবী বেলন, এ হািদেসর দাবী হে�- হািদেস �য পােপর কথা উে�খ করা হেয়েছ �য ব�ি� এ পাপ করেব �স �রাযার

সওয়াব পােব না। অথ�াৎ দাঁিড়পা�ােত �রাযার সওয়াব িমথ�া ও িমথ�াকেম�র �নাহর �চেয় হালকা।

বায়যাবী (রহঃ) বেলন, িনেরট �ুধাত� বা িপপাসাত� থাকা �রাযা ফরজ করার উে�শ� নয়; বরং �রাযা ফরজ করার উে�শ� হে�-

�রাযা রাখার মাধ�েম �যৗন চািহদােক �শিমত করা, নফেস আ�ারােক নফেস মুতমাই�াহর অনুগত করা। যিদ এিট হািছল না হয়

তাহেল আ�াহ তাআলা �রাযার �িত কবুেলর দৃি�েত তাকােবন না।

এ হািদসিট িদেয় দিলল �দয়া হেয় থােক �য, এ পাপ�েলা �রাযােক অস�ূণ� রাখেব।[ফাত�ল বারী �থেক সমা�]
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